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যিদ হযরত আলীেক আমােদর আদর্শ ও েনতা িহেসেব গ্রহণ কির,তেব একজন পূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানুষেক যার মধ্েয
সকল মানিবক মূল্যেবাধ সামঞ্জস্যপূর্ণভােব িবকাশ লাভ কেরেছ আমােদর অগ্রগামী িহেসেব গ্রহণ কেরিছ।

যখন  রাত্ির  েনেম  আেস,রাত্িরর  িনস্তব্ধতা  চািরিদক  আচ্ছন্ন  কের  েফেল  তখন  েকান  সাধক  বা  আেরফই  আলী  (আ.)-এর
পদমর্যাদায় েপৗছেত পাের না। এমন প্রাণবন্ত ইবাদত েযন স্রষ্টার সাধনায় িনমগ্ন ও পরমাকৃষ্ট,তার িদেক ধাবমান
প্রবলভােব।  আবার  যখন  িতিন  অন্য  েকান  িবষেয়  মশগুল,উদাহরণস্বরূপ  যখন  িতিন  যুদ্ধ  ও  সংগ্রােম  িলপ্ত
(যুদ্ধক্েষত্ের) তরবারীর আঘােত তার েদহ ক্ষত-িবক্ষত,শরীর েথেক মাংস িবচ্িছন্ন হেয় এক িদেক পেড় েগেছ,িকন্তু
এতটা িনমগ্ন েয,অনুভব কেরন িন  একটুকরা মাংস তার েদহ েথেক িবচ্িছন্ন হেয় েগেছ। গভীর মনসংেযােগর কারেণ েস
িদেক লক্ষ্যই েনই। আলী ইবাদেতর সময় এতটা উষ্ণ হেয় উেঠন েয,আল্লাহর প্েরম ও ভােলাবাসায় তার অস্িতত্ব েযন এক

,প্রজ্বিলত িশখা যার অবস্থান এ পৃিথবীেত নয়। িনেজই এক দল ব্যক্িতেক এভােব বর্ণনা কেরেছন

জ্ঞান তােদর িদেক তার িদব্যতাসহ প্রকৃতরূেপ ধািবত হেয়েছ,ইয়াকীেনর প্রাণেক তারা কর্েম িনেয়ািজত কেরেছ,যা“
দুিনয়াদারেদর  জন্য  কিঠন  ও  অসহ্য  তা  তােদর  িনকট  সহজ  হেয়  েগেছ,জােহলরা  যা  েথেক  ভীত  তারা  তার  প্রিত
আকৃষ্ট,যিদও তারা মানুেষর মােঝ শারীিরকভােব অবস্থান করেছ তদুপির তােদর আত্মা উচ্চতর এক স্থােন সংযুক্ত।”

(নাহজুল বালাগাহ্,েহকমত ১৩৯)

ইবাদতরত অবস্থায় তার েদহ েথেক তীর খুেল েফলা হেয়েছ,অথচ িতিন এমনভােব আল্লাহর প্রিত আকৃষ্ট ও ইবাদেত িনমগ্ন
েয অনুভবও কেরনিন। ইবাদেতর েমহরােব িতিন এতটা ক্রন্দনশীল যার নজীর েকউ েদেখিন। আবার িদেনর েবলায় আলী েযন
িভন্ন  েকান  মানুষ।  সঙ্গীেদর  সােথ  যখন  বেসন  তখন  হািস  মুখ,েখালা-েমলা  তার  আচরণ।  তার  েচহারা  সব  সময়
হাস্েযাজ্জ্বল। আলী (আ.) এত েবিশ মুক্ত মেনর িছেলন েয,আমর ইবেন আস আলীর িবরুদ্েধ প্রচারণা চালােতা েয,আলী

েখলাফেতর উপযুক্ত নয়। কারণ হািসমুখ ও মনেখালা মানুষ েখলাফেতর জন্য অনুপেযাগী।

েখলাফেতর  জন্য  কিঠন  মুখাবয়েবর  প্রেয়াজন  যােত  মানুষ  তােক  ভয়  পায়।  এটা  নাহজুল  বালাগায়  আলী  িনেজই  বর্ণনা
-কেরেছন

নােবগার সন্তােনর কথায় আশ্চর্যান্িবত হই েয বেল,আলী মানুেষর সােথ হািস মুেখ কথা বেল,খুবহািস-ঠাট্টা “ 
কের,মজাদার েলাক।”

যখন  আলী  শত্রুর  সােথ  যুদ্েধর  ময়দােন  একজন  েযাদ্ধার  েবেশ  আিবর্ভূত  তখনও  িতিন  মন  েখালা  ও  হািস  মুখ।  কিব
,বলেছন

িতিন ইবাদেতর েমহরােব েযমন অত্যন্ত ক্রন্দনশীল েতমিন যুদ্েধর ময়দােন হাস্েযাজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।” “



িতিন েকমন মানুষ? এটাই েকারআনী মানুষ। েকারআন এমন মানুষই চায়।

“ িনশ্চয় (ইবাদেতর উদ্েদশ্েয) রাত্িরকােলর উত্থান আত্মশুদ্িধর জন্য সর্বািধক কিঠন পন্থা এবং বাক্যালােপ
অর্থাৎ রাতেক ইবাদেতর জন্য সর্বািধক দৃঢ়তা দানকারী। িনশ্চয় িদবেস তুিম দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় িনমগ্ন থাক।”

রাখ আর িদনেক সামািজক কাজকর্েমর জন্য। আলী েযন রাত্িরেত এক ব্যক্িতত্ব,আর িদেন অন্য এক ব্যক্িতত্ব।

হােফজ িশরাজী েযেহতু একজন মুফাস্িসর িছেলন েসেহতু েকারআেনর রহস্যেক েবশ ভােলাভােবই উপলব্িধ করেতন। িনজস্ব
-ভঙ্িগেত ভাষার গাঁথুনীেত এ িবষয়িট িতিন কিবতায় এেনেছন

িদেন রত হও অর্জেনর েচষ্টায়“

রাত েতা সময় মাতাল হওয়ার শরােবর েনশায়।

হৃদয়রূপ আয়নায় মিরচা েতা পড়েবই

মিরচা সরােনার সময় েতা রােতর আঁধােরই।”

আলী (আ.)-এর িদবারাত্ির এমনই িছল। িবপরীত চিরত্েরর সমন্বয়-যা পূর্ণ মানেবর জন্য প্রেয়াজনীয় ৈবিশষ্ট্য তা
েয িবষয়িট সব সময় “,হাজার বছর পূর্েবর আলীর মধ্েয েদখা যায়। সাইয়্েযদ রাজী নাহজুল বালাগার ভূিমকায় বলেছন
বন্ধুেদর সঙ্েগ আেলাচনা কির এবং যােত সবেচেয় েবিশ আশ্চর্যান্িবত হই তা হেলা আলী (আ.)-এর বক্তব্যগুেলার েয
েকান  একিটেত  প্রেবশ  করেল  মেন  হয়  েযন  এক  িবশ্েব  প্রেবশ  কেরিছ।  কখেনা  েকান  আেবেদর  জগেত,কখেনা  বা  যােহেদর
জগেত,কখেনা  দর্শেনর  জগেত,কখেনা  আধ্যাত্িমকতার  জগেত,কখেনা  ৈসিনক  বা  সামিরক  কর্মকর্তার  জগেত,কখেনা
ন্যায়পরায়ণ িবচারক বা শাসেকর বা ধর্মীয় েনতার জগেত। সকল িবশ্েবই আলীর উপস্িথত। মানব িবশ্েবর েকান স্থােনই

আলী অনুপস্িথত নন।”

,সািফউদ্িদন িহল্লী িযিন অষ্টম িহজরী শতাব্দীর একজন কিব িছেলন িতিন বেলেছন

িবপরীত ৈবিশষ্ট্য হেয়েছ েতামায় সমন্িবত “ 

তাই তুিম হেয়ছ মিহমান্িবত।”

“ আত্মসংযমী শাসক তুিম,সহনশীল বীর

ফিকর তুিম,দুিনয়াত্যাগী পীর।”

েযমন সহনশীলতা ও ৈধর্েযর ক্েষত্ের তুিম সর্েবাচ্চ পর্যােয় েতমিন সাহিসকতার ক্েষত্েরও সর্েবাচ্চ পর্যােয়।
রক্তপােতর  ক্েষত্ের  েযখােন  েকান  িনকৃষ্ট  ব্যক্িতর  রক্ত  ঝরােত  হেব  েসখােন  শ্েরষ্ঠ  েযাদ্ধা,আবার  ইবাদেতর
ক্েষত্ের সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদতকারী। িনঃস্ব ও সম্পদহীন িতিন,অথচ সর্বশ্েরষ্ঠ দাতা। দানশীল িছেলন বেলই সম্পদ

তার হােত গচ্িছত থাকত না।



দাতা কভু পাের না সম্পদ সঞ্চয় করেত “

,প্েরিমক অন্তর পাের না কভু ৈধর্য ধরেত

পািনের পারা যায় না কভু ছাকিনেত আটকােত।”

-েতমিন আলী (আ.)-েক বর্ণনা করা হেয়েছ এভােব

েকাথাও েতামার চিরত্র এমন েয,েতামার েকামলতা েদেখ মৃদুমন্দ বাতাসও লজ্জা পায় কখেনা েতামার দৃঢ়তা পাথরেকও
” হার মানায়।

অর্থাৎ  সাহিসকতা,েশৗর্য  আর  সংগ্রামী  তার  আত্মার  েমাকািবলায়  পাথর,শীলা  বা  ধাতুও  গেল  যায়।  আবার  তার
চািরত্িরক  েকামলতাই  মৃদমন্দ  বাতাসেকও  লজ্জা  েদয়।  একই  ব্যক্িতর  মধ্েয  েকামলতা  ও  কেঠারতার  এক  অপূর্ব

?সমন্বয়।  তুিম  েকমন  আশ্চর্য  সৃষ্িট

অতএব,পূর্ণ  মানব  অর্থ  েসই  মানুষ  িযিন  সকল  মানিবক  মূল্যেবােধ  বলীয়ান।  মানবতার  সকল  ময়দােন  িতিন  শ্েরষ্ঠ।
এখান  েথেক  আমরা  িক  িশক্ষাগ্রহণ  করব?  এ  িশক্ষাগ্রহণ  করব  েয,ভুল  কের  শুধু  একিট  মূল্যেবাধেক  গ্রহণ  কের
অন্যান্য মূল্যেবাধেক েযন আমরা ভুেল না যাই। যিদও আমরা সকল মূল্যেবােধর ক্েষত্েরই শ্েরষ্ঠত্ব অর্জন করেত
পারব না,িকন্তু িনর্িদষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সকল মূল্যেবাধই একত্ের ধারণ েতা করেত পাির। যিদ পূর্ণ মানুষ নাও
হই অন্তত ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ েতা হেত পাির। আর তখনই একজন প্রকৃত মুসলমান িহেসেব সকল ময়দােন আমরা উপস্িথত

হেত পারব। সুতরাং এটাই পূর্ণ মানুেষর রূপ।

 


